
পিবত্র েকারআেনর সঙ্েগ আহেল বাইেতর সম্পর্ক
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পিবত্র েকারআন, হাদীস এবং িবিভন্ন ইসলামী গ্রন্েথ কােদরেক আহেল বাইত বেল িচহ্িনত করা হেয়েছ? এবং েকারআেনর
সঙ্েগ  তােদর  সম্পর্ক  িক?  আিদ  কাল  েথেকই  এ  িবষয়টা  িনেয়  মুফাসিসরগণ  ও  কালাম  শাস্ত্রিবদগণ  িবিভন্ন  ধরেনর
আেলাচনা ও পর্যােলাচনা কের আসেছন। এ ব্যাপাের অেনক গ্রন্থও রিচত হেয়েছ। এই েলখিনগুেলা েথেক পিরস্কারভােব
েবাঝা  যায়  েয,  প্িরয়  নবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  এর  পিরবােরর  িকছুসংখ্যক  সদস্যেক  আহেল  বাইত  বলা  হেয়েছ।
অন্যিদেক নবী (সা.) এর িবিভন্ন বর্ণনায় এ িবষয়িট সুষ্পষ্টভােব ফুেট উেঠেছ তােদর এবং পিবত্র েকারআেনর মধ্েয
একটা িচরস্থায়ী বন্ধনও রেয়েছ। পিবত্র েকারআেনর সােথ আহেল বাইেতর এই িচরস্থায়ী বন্ধন িবেশষ মর্যাদার পিরচয়

বহন কের।

: পিবত্র েকারআন মিজেদ ‘আহেল বাইত’ শব্দিট মাত্র দু’বার এেসেছ

: সূরা হুেদর ৭৩ নং আয়ােত

جِيدٌ هُ حَمِيدٌ مِهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِ إنُنَ مِنْ أمَْرِ اللّهِ رحَْمَتُ اللّهِ وَبَركََاِقَالُواْ أتَعَْجَب

অর্থাৎ ‘তারা বলল তুিম িক আল্লাহর েকান কােজ িবস্ময়েবাধ করেছা, েতামােদর উপের সর্বদা আল্লাহর (িবেশষ) রহমত
’ও তাঁর অনুগ্রহ রেয়েছ; অবশ্যই িতিন মহাপ্রশংিসত ও মহামর্যাদাবান।

: সূরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােত

ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

অর্থাৎ ‘েহ আহেল বাইত িনশ্চয় আল্লাহ তা’আলা চান েতামােদরেক পাপ পঙ্িকলতা েথেক দুের রাখেত এবং সম্পূর্ণরূেপ



’পূত ও পিবত্র করেত।

প্রথম  আয়াতিট  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  এবং  তার  পিরবার  সম্পর্েক।  দ্িবতীয়  আয়াতিটেত  -যা  তাতহীেরর  আয়াত  নােম
প্রিসদ্ধ-  নবী  (সা.)  এর  পিরবােরর  প্রিত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  এ  ব্যাপাের  সকল  মুসলমান  একমত  েপাষণ  কেরন।  এই

আয়ােত মহান আল্লাহ তা’আলা নবী (সা.) এর আহেল বাইতেক সকল প্রকােরর কলুষতা েথেক মুক্ত থাকার েঘাষণা িদেয়েছন।

আহেল বাইত কারা : আহেল বাইেতর মর্যাদার ব্যাপাের সকেলই একমত তেব আহেল বাইত কারা এ ব্যাপাের যেথষ্ট মতিবেরাধ
রেয়েছ।  নবী  (সা.)এর  আহেল  বাইতেক  েচনার  একমাত্র  পথ  হচ্েছ  হাদীস  ও  েরওয়ােয়ত।  িবিভন্ন  হাদীস  ও  েরওয়ােয়েতর
িভত্িতেত হযরত মুহাম্মাদ (সা.),  হযরত আলী (আ.),  হযরত ফােতমা যাহরা (আ.),  ইমাম হাসান (আ.)  ও ইমাম েহাসাইন (আ.)
হচ্েছন  আহেল  বাইত।  জালালউদ্িদন  সূয়ূিত  তার  তাফসীের  এ  সম্পর্েক  অেনক  েরওয়ােয়ত  সনদ  সহকাের  নবী  (সা.)  এর

সাহাবীেদর  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন।

তাবারিসও হযরত আবু সাঈদ খুদরী, আনাস িবন মােলক, ওয়ােছলা িবন আছকা, উম্মুল মুিমনীন হযরত আেয়শা ও উম্েম সালমা
(রা.),  জােবর িবন আব্দুল্লাহ ও  হাসান িবন আলী (আ.)  সহ অন্যান্য সাহাবা সূত্ের এর উল্েলখ কের অসংখ্য হাদীস

বর্ণনা কেরেছন।

: নবী পত্মী উম্েম সালমা েথেক বর্িণত হেয়েছ েয িতিন িনম্নিলিখত আয়াতিটর শােন নুযুল বর্ননা করেত িগেয় বেলেছন

ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

যখন এ আয়াতিট আমার গৃেহ অবতীর্ণ হেয়িছল তখন আমার গৃেহ সাতজন েলাক িছল। তারা হেলন জীবরাঈল (আ.), িমকাইল (আ.),
নবী (সা.), আলী (আ.), ফািতমা (আ.), হাসান ও েহাসাইন (আ.) এবং আিম িছলাম দরজার মুেখ। আিম রাসূল (সা.) েক প্রশ্ন
করলাম, ‘েহ আল্লাহর রাসূল, আিম িক আহেল বাইেতর মধ্েয গণ্য নই?’ উত্তের িতিন বলেলন, ‘না তুিম তােদর মধ্েয নও,

’তেব িনশ্চয় তুিম সিঠক পেথ আেছা; িনশ্চয়ই তুিম কল্যােণর মধ্েয রেয়েছা; তুিম আমার স্ত্রীেদর মধ্েয গণ্য।

আনাস  িবন  মােলক  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ  েয  িতিন  বেলেছন  :  ‘রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  ছয়  মাস  পর্যন্ত  ফজর  নামােজর  সময়
ফািতমার গৃেহর িনকট িদেয় অিতক্রম করার সময় বলেতন, েহ আহেল বাইত, েতামােদর উপর সালাম ও দরুদ। িনশ্চয়ই আল্লাহ
ইচ্ছা েপাষণ কেরেছন েতামােদর েথেক সকল প্রকার অপিবত্রতা দূরীভূত করেত এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র

’করেত।

: মুসিলম তার সহীহ গ্রন্েথ এভােব বর্ণনা কেরেছন

فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءناَ وَأبَْنَاءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ

অর্থাৎ  ‘বলুন  :  (েহ  নবী)  এেসা  আমরা  আমােদর  সন্তানেদর  আর  েতামরাও  েতামােদর  সন্তানেদর  এবং  আমরা  আমােদর
নারীেদর েতামরা েতামােদর নারীেদর এবং আমরা আমােদর িনেজেদরেক (নাফসেক) আর েতামরা েতামােদর িনেজেদরেক েডেক
িনেয়  এেসা।  অতঃপর  আমরা  (আল্লাহর  দরবাের)  আেবদন  জানাই  এবং  িমথ্যাবাদীেদর  উপর  আল্লাহর  অিভশাপ  বর্ষণ  কির।’

((আেল ইমরান : ৬১



: যখন আয়াতিট অবতীর্ণ হল তখন মহানবী (সা.) আলী, ফােতমা, হাসান ও েহাসাইন (আ.)-েক েডেক আনেলন। িতিন বলেলন

 اللهم هولاءِ أهْلُ بَيْتيِ

’েহ আল্লাহ এরাই আমার আহেল বাইত।‘

নবী (সা.) এর বর্ণনা সমূেহ আহেল বাইত ও েকারআেনর বন্ধন : নবী (সা.) তাঁর আহেল বাইেতর অেনক ফিযলেতর কথা বর্ণনা
কেরেছন।  তাঁর  ঐ  সব  বর্ণনা  আহেল  বাইতেক  তাঁর  উম্মতেদর  মধ্েয  অিত  উচ্চ  আসেন  আসীন  কেরেছ।  এই  ফিযলতগুেলার
মধ্েয অন্যতম হচ্েছ েকারআন ও আহেল বাইেতর একাত্মতা এবং তােদর মধ্যকার অিবচ্েছদ্য সম্পর্ক। তােদর মধ্েয েয
দৃঢ় বন্ধন রেয়েছ তা েকয়ামত পর্যন্ত অবিশষ্ট থাকেব। িশয়া সুন্নী সকেলই েয হাদীেসর ব্যপাের একমত তা হাদীেস

: ‘সাকালাইন’ নােম পিরিচত। নবী কিরম (সা.) এরশাদ কেরেছন

کْتمُْ بهِِمَا لَنْ تضَِلوا أبَداً ابَ اللهِ و عِتْرتَیِ أهَْلَ بَيْتیِ إنْ تمََسَِنِ کَْقْلَاركٌِ فِيكُمْ ال ّإنى 

আিম  েতামােদর  জন্য  অিত  মূল্যবান  দুিট  বস্তু  েরেখ  যাচ্িছ।  একিট  হচ্েছ  আল্লাহর  িকতাব,  অপরিট  হচ্েছ  আমার‘
রক্তসম্পর্কীয় িনকটাত্মীয়, আমার আহেল বাইত। েতামরা যিদ এ দুিটেক শক্ত কের আঁকেড় ধর তেব কখেনা পথভ্রষ্ট হেব

’না।

এই হাদীসিট নবী কিরম (সা.) এর অেনক িবিশষ্ট সাহাবী বর্ণনা কেরেছন। এই হাদীসিট মুতাওয়ািতর (অসংখ্য) সূত্ের
িবিভন্ন গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ। অেনেকই উল্িলিখত হাদীসিট িবেশরও অিধক সংখ্যক সাহাবী েথেক বর্ণনা কেরেছন।
এই হাদীেসর প্েরক্ষাপট ও দলীল সমূেহর িদেক লক্ষ্য করেল েদখা যায় েয নবী (সা.) এই কথাগুিল িবিভন্ন অনুষ্ঠােন
তাঁর সাহাবা ও অনুসারীেদর সামেন বেলেছন এবং আহেল বাইত ও েকারআেনর মধ্েয েয দৃঢ় বন্ধন রেয়েছ, তা েবাঝােনার

েচষ্টা কেরেছন।

ইবেন  হাজার  হাইসািম  (একজন  প্রিসদ্ধ  সুন্নী  আেলম)  এ  ব্যাপাের  বেলেছন  েয,  উল্িলিখত  হাদীসিট  খুবই
গুরুত্বপূর্ণ।  িবেশরও  অিধক  সংখ্যক  সাহাবী  এই  হাদীসিট  বর্ণনা  কেরেছন।  তােদর  মধ্েয  েকউ  েকউ  এই  হাদীসিট
িবদায় হজ্জ্েবর সময় অথবা আরাফার িদেন স্বয়ং নবীর মুখ েথেক শুেনেছন এবং বর্ণনা কেরেছন । েকউ েকউ বেলেছন নবী
(সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় েবশ িকছু সংখ্যক সাহাবীর সমােবেশ এ হাদীসিট বর্ণনা কেরেছন। অন্য দল বর্ণনা কেরেছন

েয, নবী (সা.) তােয়ফ েথেক েফরার পর একটা বক্তৃতা েদন এবং েসখােনও এ হাদীসিট বর্ণনা কেরেছন।

েকারআন এবং আহেল বাইেতর মধ্েয িবদ্যমান িচরস্থায়ী ও দৃঢ় বন্ধেনর েপছেন একটা সূক্ষ্ণ ঐশী পিরকল্পনা রেয়েছ।
েকারআেনর  িকছু  িকছু  আয়াত  সুস্পষ্ট  ভােব  বর্ণনা  কেরেছ  েয,  সকল  যুেগর  ঐশী  বাণীসমূহ  দুেটা  ৈবিশষ্ট্েযর
অিধকারী িছল। প্রথম ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ সবসময় আল্লাহর ঐশী বাণী েস যুেগর নবীর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হেয়েছ। আর
দ্িবতীয় ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই ওহীর পাশাপািশ একজন িনর্ভরেযাগ্য মানুষ িছেলন,  িযিন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞােনর
অিধকারী  এবং  িযিন  আল্লাহর  দ্বীনেক  এর  সকল  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  উত্তমরূেপ  বর্ণনা  করেত  পােরন,  েসই  সােথ
অদৃশ্েযরও  জ্ঞান  রােখন।  অন্যিদেক  ঐ  ব্যক্িত  পূর্ণ  পিবত্রতার  অিধকারী  এবং  কু  প্রবৃত্িত  ও  শয়তােনর
প্রেরাচনায়  কখনও  প্রভািবত  হন  না।  আল্লাহর  ওহী  প্রচার  এবং  প্রসােরর  দািয়ত্ব  ছাড়াও  তা  বর্ণনার  দািয়ত্েব



িনেয়ািজত  থােকন।  আর  অনুকূল  পিরস্িথিতেত  ইসলামী  রাষ্ট্র  পিরচালনা  এবং  ইসলামী  িবধানেক  প্রিতষ্ঠা  করা,
িবশ্েব  ন্যায়িবচার  ও  সত্য  প্রিতষ্ঠা  ইত্যািদর  দািয়ত্বও  তারা  পালন  কের  থােকন।  সর্েবাপির  তারা  হচ্েছন

ইহকালীন  ও  পরকালীন  মুক্িতর  িদশারী।

: পিবত্র েকারআেন এব্যাপাের বলা হেয়েছ েয

نَ لَهُمْ َبلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِب ِسُولٍ إلاوَمَا أرَْسَلْنَا مِن ر

আিম  প্রত্েযক  রাসুলেক  েকবল  তাঁর  স্বজািতর  ভাষায়ই  প্েররণ  কেরিছ  যােত  কের  েস  তােদর  জন্য  (আমার  বাণী)‘
(সুস্পষ্টভােব  বর্ণনা  কের।  (ইব্রাহীম:৪

: পিবত্র েকারআেনও নবী (সা.) এর এই দািয়ত্ব সম্পর্েক সুস্পষ্ট ভােব বর্ণনা কের আল্লাহ তা’আলা বেলেছন

نَ للِناسِ مَا نزُلَ إلَِْهِمْ وَلَعَلهُمْ يَتفََكروُنَ َُكْرَ لتِب وَأنَزلَْنَا إلَِيْكَ الذ 

েতামার  প্রিত  েকারআন  অবতীর্ণ  কেরিছ  যােত  কের  যা  িকছু  মানুষেদর  জন্য  পাঠােনা  হেয়েছ,  তা  তুিম  তােদর  জন্য‘
(সুস্পষ্ট ভােব বর্ণনা কর; হয়েতা তারা িচন্তা ভাবনা করেব।’(নাহল:৪৪

: পিবত্র েকারআেনর অন্যত্র বলা হেয়েছ

نْهُمْ يَْلُو عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَُزكَهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكَِابَ وَ الْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قَبْلُ نَ رسَُولاً م  ُذِي بَعَثَ فِي الأْمهُوَ ال
بِنٍ لَفِي ضَلاَلٍ م

িতিনই  েসই  সত্তা  িযিন  সাধারণ  জনেগাষ্ঠীর  (িনরক্ষর  েলাকেদর)  মােঝ  তােদরই  মধ্য  েথেক  একজনেক  রাসূল  কের‘
পািঠেয়েছন  েয  তােদরেক  আল্লাহর  আয়াতসমূহ  পাঠ  কের  েশানায়,  তােদরেক  পিবত্র  কের,  তােদরেক  িকতাব  ও  িহকমাত

(িশক্ষা  েদয়,  অথচ  তারা  তার  পূর্েব  সুস্পষ্ট  েগামরািহেত  িনমজ্িজত  িছেলা।’(জুমুআ  :  ২

এসব আয়ােতর প্রিত লক্ষ্য করেল েবাঝা যায় েয, আল্লাহর ঐশী বাণীসমূহ ব্যাখ্যার জন্য তাঁর পক্ষ েথেক মেনানীত
বান্দারা  সবসময়  িছেলন।  সুতরাং  এমন  এক  ব্যক্িত  সর্বদা  অবশ্যই  থাকেবন  িযিন  ওহী  সম্পর্েক  পূর্ণ  জ্ঞােনর
অিধকারী  হেবন।  নবুওয়ােতর  ধারা  বন্ধ  হওয়ার  সােথ  সােথ  ওহী  নািযেলর  ধারাও  বন্ধ  হেয়  েগেছ।  িকন্তু  েকারআেনর
বাণীর আহ্বান িচরন্তন হওয়ায় িকয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকেব। একিদেক এই অিবনশ্বর ও িচরন্তন হওয়ার ৈবিশষ্ট্য,
অন্যিদেক মুসলমানরা তােদর ব্যক্িত জীবন, সমাজ জীবন ও ধর্মীয় জীবেন উদ্ভূত িবিভন্ন সমস্যার সমাধােনর জন্য
প্রিতিনয়ত এ গ্রন্েথর মুখােপক্ষী হওয়ায় সব যুেগই েকারআেনর পাশাপািশ তার সমস্ত গূঢ় রহস্য সম্পর্েক জ্ঞাত

একজন ব্যাখ্যাকারক প্রেয়াজন।

পিবত্র  েকারআন  ও  আহেল  বাইেতর  মধ্েয  িবদ্যমান  বন্ধন  েথেক  প্রাপ্ত  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  কল্যাণ  হচ্েছ  নবী
(সা.)  এর  মৃত্যুর  পর  একমাত্র  তাঁর  আহেল  বাইেতর  দ্বারাই  পিবত্র  েকারআেনর  আয়াত  সমুেহর  িনর্ভুল  ও  সিঠক
ব্যাখ্যা িবশ্েলষণ সম্পািদত হেয়েছ। তাঁর জীবদ্দশায় িতিন িনেজই এ দািয়ত্ব পালন করেতন। নবী (সা.) এর মৃত্যুর



সােথ সােথ যিদও ওহী নািযেলর ধারার পিরসমাপ্িত ঘেটেছ। িকন্তু আল্লাহর বাণী প্রচার,  প্রসার ও  বর্ণনার কাজ
েশষ  হেয়  যায়  িন।  েকারআেনর  আয়াত  নবী  (সা.)  এর  সময়কার  মানুষেদর  েযভােব  সম্েবাধন  কেরেছ  তার  পরবর্তী  যুেগর

মানুষেদরেকও িঠক েসভােবই সম্েবাধন কেরেছ।

আহেল  বাইত  ও  পিবত্র  েকারআেনর  এই  বন্ধন  যিদ  অব্যাহত  না  থাকত  নবী  (সা.)  এর  পরবর্তী  যুেগ  েকারআন  একিট  নীরব
প্রিতেবদন হেয় পড়ত। কখেনাই মুসলমানেদর চািহদা িমটােত পারেতা না এবং ব্যক্িত জীবন ও সমাজ জীবেন তারা ইসলাম

েথেক দূের সের পড়েতা।

হযরত আলী (আ.) এর বাণীেত এর সত্যতা পাওয়া যায়।

েকারআন  আল্লাহর  িনর্বাক  গ্রন্থ,  আর  আিম  তার  ব্যখ্যা  িবশ্েলষণকারী,  সুতরাং  আল্লাহর  সবাক  পুস্তকেক  আঁকেড়‘
’ধর।

ইমাম বােকর (আ.) েকারআেনর উদ্ধৃিত িদেয় নবী (সা.) এর পর মানুেষর পথ প্রদর্শেনর ক্েষত্ের িনস্পাপ ইমামগেণর
: প্রেয়াজনীয়তা সম্পর্েক এরশাদ কেরেছন, আল্লাহ বেলেছন

 إنِمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلكُِل قَوْمٍ هَادٍ

(অর্থাৎ িনশ্চয় (েহ নবী) তুিম সতর্ককারী এবং প্রত্েযক জািতর জন্য পথ প্রদর্শক রেয়েছ।’(রা’দ : ৭‘

: এই আয়াত সম্পর্েক ইমাম বােকর (আ.)-েক প্রশ্ন করা হেল িতিন বেলন

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভীিত প্রদর্শনকারী। আর প্রত্েযক যুেগ আমােদর আহেল বাইেতর মধ্েয একজন ইমাম থাকেবন িযিন‘
নবী  (সা.)  আল্লাহর  কাছ  েথেক  যা  িনেয়  এেসেছন  তার  িদেক  মানুষেক  আহ্বান  করেবন।  নবী  (সা.)  এর  পর  প্রথম  ইমাম

’হচ্েছন হযরত আলী (আ.)।

: ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন

সব  সময়ই  আল্লাহ  তায়ালা  আমােদর  আহেল  বাইেতর  মধ্েয  েথেক  কাউেক  না  কাউেক  িনর্বািচত  কেরন,  েয  তাঁর  িকতােবর‘
’আদ্যপ্রান্ত সব জােনন।

: তাঁর েথেক অন্য আেরক সূত্ের বর্িণত হেয়েছ

’আল্লাহর কসম েকারআেনর সমস্ত জ্ঞান ভান্ডার আমােদর িনকেট মজুদ রেয়েছ।‘

এটা  মেন  রাখা  দরকার  েয,  আহেল  বাইত  কর্তৃক  আল্লাহর  বাণীসমূহেক  ব্যাখ্যা  দান  এবং  মানুষেক  িশক্ষা  েদয়ার
িবষয়িট  েকান  িনর্িদষ্ট  আয়ােতর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  নয়  এবং  েকান  িনর্িদষ্ট  েগাষ্ঠী  বা  িনর্িদষ্ট  যুেগর  জন্যও
নয়। বরং এটা সর্ব যুেগর ও সর্ব কােলর জন্য। এর যথার্থতা হাদীেস সাকালাইন েথেক ষ্পষ্টভােব েবাঝা যায়। েকননা

ঐ হাদীেসই েকারআন ও আহেল বাইেতর িচরস্থায়ী বন্ধেনর কথা বলা হেয়েছ যা েকয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকেব।



ইবেন  হাজার  হাইসামী  েকারআন  এবং  আহেল  বাইেতর  অব্যাহত  বন্ধেনর  ব্যাপাের  বেলেছন  :  সাকালাইেনর  হাদীস  আহেল
বাইতেক আঁকেড় ধরার িনর্েদশ দান কের এই িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত করেছ েয, েকারআন েযমন িকয়ামত পর্যন্ত িটেক থাকেব
এবং  েসটােক  আঁকেড়  ধের  থাকেত  হেব  েতমিন  আহেল  বাইতও  িকয়ামত  পর্যন্ত  িটেক  থাকেব  এবং  তােদরেক  েকারআেনর  মতই

আঁকেড় ধরেত হেব।

উল্িলিখত আেলাচনা েথেক েবাঝা যায় েয,  আহেল বাইত (আ.)  আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞােনর অিধকারী এবং আল্লাহর পিবত্র
বাণীর ব্যাখ্যা িবশ্েলষেণর ক্েষত্ের তােদর সমতুল্য েকউ েনই। এর যথার্থতা পিবত্র েকারআেনর সূরা আহযােবর ৩৩

: এবং ওয়ােকয়ার ৭৭-৭৯ নং আয়াত

روُنَ   الْمُطَه ِهُ إلا يَمَس كْنُونٍ * لا ابٍ مِهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * في كِإن 

অর্থাৎ িনশ্চয় এিট মহাসম্মািনত েকারআন যা গুপ্ত এক সুরক্িষত গ্রন্েথ আেছ। পিবত্র েলােকরা ব্যতীত েকউ তা
স্পর্শ কের না (করেত পােরনা)।

বাক্যাংেশর িসফাত (ৈবিশষ্ট্য) كْنُون ابٍ مَِك বাক্য েক َروُن الْمُطَه ِهُ إلا لا يَمَس (েকান েকান মুফাসিসর (তাবাতাবাঈ
অর্থাৎ পিবত্র েকবল َروُن الْمُطَه িহেসেব বেলেছন। এই অবস্থায় আল্লাহর পিবত্র বাণীর অর্থ হেব েয, শুধুমাত্র যারা
তারাই  েকারআেনর  মূল  উৎস  ও  এর  অন্তর্িনিহত  অর্থ  সম্পর্েক  জ্ঞান  রােখন।  আর  তাতহীেরর  আয়ােত  স্পষ্ট  ভােব
বর্ণনা করা হেয়েছ েয, আহেল বাইত (আ.) হচ্েছন েসই মুতাহ্হারুন বা পিবত্র ব্যক্িতবর্গ। অতএব তাঁরাই আল্লাহর

িকতাব সম্পর্েক সম্যক জ্ঞান রােখন।

: ইমাম আলী (আ.) বেলন

আল্লাহ  তায়ালা  আমােদরেক  সমস্ত  পাপ  পংিকলতা  েথেক  মুক্ত  েরেখেছন।  আমরা  পৃিথবীেত  মানুেষর  জন্য  পথ‘
প্রদর্শনকারী। আমরা সব সময় েকারআেনর সােথ এবং েকারআন আমােদর সােথ; তারা কখেনাই এেক অপেরর েথেক আলাদা হেব

’না।

 


